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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SQec) মানিক রচনাসমগ্ৰ
আশাকে তার এই পিটানি খাওয়া শিশুর মতো ভয় করে চলা উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া মনে হয়। মনে হয় এ বুঝি শুধু নিবীহ মানুষের বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন নয়, আরও কী আছে এর পিছনে, আশার কাছে সে বোধ হয় গুরুতর কোনো অপরাধে অপবাধী !
ঘরে গিয়ে কাগজে মোড়া নোটের বান্ডিলটা তার সুটকেসে কাপড়ের তলায় রেখে রাখাল সাধনার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে আসে। তাকে বুকে নিযে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চাবি করতে করতে চিস্তাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, বাইবে গোলমাল শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায় !
এক মুহূর্তের জন্য। পরীক্ষণে মনকে শক্ত করে দৃঢ়পদে যে বাইরে আসে। না, তার খোজে তার কাছে কেউ আসেনি। আদালত থেকে লোক এসেছে ডিগ্রি জারি করে সঞ্জীবেব অস্থাবিব মালপত্র ক্ৰোক করতে । আদালতের লোকের সঙ্গে পাঞ্জাবি গায়ে মোটাসোটা মাঝবয়সি যে লোকটি এসেছিল, সে সঞ্জীবকে বলে, বেশ লোক তো তুমি, বাঃ ! হাতে পায়ে ধবে এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিযে ঘবে ঢুকে লুকিয়ে আছ ? সেই থেকে আমরা গাছতলায় ঠায় বসে আছি তোমার জন্য ।
সঞ্জীব কথা কয় না। লোকটি আবার বলে, ভেবেছিলে আমরা মতলব বুঝিনি তোমাব ? এক ঘণ্টা সময চেযে নিয়ে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে ? গাছতলায় বসে নজর রাখব ভাবতে পাবনি, না ?
মাঝে মাঝে সকালের দিকে লোকটিকে আসতে দেখা গেছে সঞ্জীবেৰ কাছে। এসে কড়া নাড়তেই সঞ্জীব তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যেত। আজ বোঝা যায়, সে আসত পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিতে !
রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা হাঁ করে বড়ো বড়ো চােখে চেয়ে ছিল, সঞ্জীব হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলতে সে ছুটে আসে।
কী হয়েছে ? কী হয়েছে ? এ সব কী ব্যাপার ? রাখাল এগিয়ে এসে সোজাসুজি ধমক দেয় সঞ্জীবকে, বলে, কঁদছেন কেন কচিছেলেব মতো ? ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দুজনে ঠান্ডা মাথায্য কথা বলুন, পরামর্শ করুন।
অন্য অবস্থায় তার স্বামীকে রাখাল এ ভাবে ধমকালে আশা বোধ হয তার গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিত ! আজি সে নীরবে তার কথাই মেনে নেয়।
সোজা ঘরে চলে যায। গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে তাব হালকা খাটের পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়। সঞ্জীবও ঘরে যায় ধীরে ধীরে।
রাখাল বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় ! পাওনাদার লোকটিকে বলে, দশ মিনিট সময় দিন বেচারাদের। বুঝতে পারছেন তো, ভদ্রলোক বাড়িতে কিছু জানাননি ? এবার হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
সাধনা এসে দাঁড়িয়েছিল রোয়াকে । তার মুখ দেখে মনে হয়। সে যেন এইমাত্র আকাশ থেকে তার অজানা অচেনা এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে।
আশাদের ঘরের ভিতর থেকে প্ৰথমে কোনো কথাই শোনা যায় না বাইরে। একটু পরেই গলা চড়ে যায়। আশার। তার প্রতিটি কথা স্পষ্ট কানে আসে।
আমায় না জানিয়ে তুমি এত টাকা দেনা করেছি! দেনা করে রেডিয়ো কিনেছ, কাপড় গয়না কিনেছ। আমার জন্য ! এ দুবুদ্ধি কে দিল তোমাকে ?
কী করব ? মইনেতে কুলোয় নাসে কথা বলতে পারতে না আমায় ? বলিনি ? কতবার বলেছি, টাকায় কুলোচ্ছে না, খরচা না কমালে চলবে না
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